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আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 
আলহামদুলিল্লাহি রব্িবিল আলামীন, ওয়াসৃ্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলা 
সাইয়্যেদিল আম্িয়া-ই ওয়াল-মুরসালিন, ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী, 
ওয়ামান তাবিয়াহছুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন, মিনাল উলামা ওয়াল 
মুজাহিদীন, ওয়া আম্মাতিল মুসলিমীন, আমীন ইয়া রাববাল আ'লামীন। 
আম্মা বাস্দ। 
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বেশ কিছুদিন পর আজকে আবারো আমরা তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে 
পেরেছি, এই জন্য মহান আল্লাহ তা“আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি- 
আলহামদুলিল্লাহ 

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে: সবর বা ধের্যই সফলতার সোপান। প্রথমেই 
আমাদের জানা দরকার সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি? এবং কুরআন 
হাদীসে এর কী ফযীলত বর্ণিত আছে। আসুন, একটু বিস্তারিত আলোচনা করা 
যাক। 


ধের্য ধারণের গুরুত্ব 


বন্ধুগণ! সবর বা ধৈর্যধারণ করা মু’মিন মুজাহিদের অন্যতম একটি গুণ। যা 
আকীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই জন্য জীবনে কখনো 
বিপদাপদ বা মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। ইমাম আহমদ 
আলোচনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা“আলা বলেন: 


9১31 & এ ৫1 


নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
202 Xia 
সবর হল জ্যোতি। 
হযরত উমর রা. বলেন, 
48 2৬ ৯০ 0০841 
সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি। 


হযরত আলী রা. বলেন, “ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে 
মাথার মত।” এরপর তিনি আওয়াজ উচু করে বললেন, “যার ধৈর্য নেই, তার 
ঈমান নেই।” 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন- 
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আল্লাহ তা“আলা ধের্ষের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান 


কাউকে দেন নি।“ 
ধের্য ধারণের ৩ রূপঃ 
সবর তিন প্রকার, যথা- 
১) আল্লাহর আদেশের ওপর সবর করা। 


* সুরা বাকারা: ১৫৩ 

২ সহিহ মুসলিম: ২২৩ 

৩ আস-সবর ওয়াস সাওয়াব আলাইহ (ইবনে আবিদ- দুনিয়া) : ২৩ 
৪ আস-সবর ওয়াস সাওয়াব আলাইহ (ইবনে আবীদ দুনিয়া): ২৪ 
৫ সুনানে আবু দাউদ: ১৬৪৪ 


২) আল্লাহর নিষেধের ওপর সবর করা। 
৩) বিপদাপদে সবর করা। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনে, তিনি তাঁর অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান 


৬ 


দেন। 


এই আয়াতের তাফসীরে আলকামা রা. বলেন, “আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরকে 
সঠিক পথের সন্ধান দেন, সে হল এ ব্যক্তি, যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে যে, 
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং 
সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।” 


অন্যান্য মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “যে ব্যক্তি বিপদে 
পড়লে বিশ্বাস রাখে যে, এটা আল্লাহ তাআলার ফায়সালা মোতাবেক এসেছে, 
ফলে সে সবর করার পাশাপাশি পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখে এবং 
আল্লাহর ফয়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে 
সঠিক পথে পরিচালিত করেন, আর দুনিয়ার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তার বিনিময়ে 
তিনি তার অন্তরে হেদায়াত এবং সত্যিকার মজবুত ইয়াকীন দান করেন। যা 
নিয়েছেন তার বিনিময় দান করবেন।” 


সাঈদ বিন জুবাইর রা. “যে ব্যক্তি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত 
দেন।” এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ, সে কোন ক্ষয়-ক্ষতি ও 
বিপদের সম্মুখীন হলে বলে- 
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অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যই আর তাঁর নিকটই ফিরে যাব। (সূরা বাকারাঃ ১৫৬) 


৬ সূরা তাগাবুন: ১১ 


মুসলিম হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধের্ষের প্রয়োজন। প্রতিটি পদক্ষেপেই 
মুমিনের ধের্ষের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধের্ষের প্রয়োজন। আল্লাহর 
পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধের্ষের প্রয়োজন। আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে ধৈর্যের 
প্রয়োজন। কারণ, এ পথে নামলে নানা ধরণের কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
০9455445131 15505193159 123475158451 1951 95201 এ 
হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা 


অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে 
তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।' 


অতএব প্রিয় ভাইয়েরা! 


আমরা যেহেতু তাগুতের মোকাবেলায় মাঠে নেমে পড়েছি, তাই আমাদের ওপরও 
বহু রকমের কষ্ট, মুসিবত ও নির্যাতন নেমে আসবে। সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে ধৈর্য 
ও দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ তা“আলা আমাদের সকলকে হিফাযত 
করুন। যদি এ পথে বিপদাপদ নিজের ওপর এসেই পড়ে, আল্লাহ তা“আলা যেন 
আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করেন এবং ঈমানের উপর অটল- 
অবিচল রাখেন। আমীন। 


দাওয়াতের রেক্ষত্রে সবরের প্রয়োজনীয়তা 
আল্লাহ তা“আলা বলেন: 


+ 
তা 
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৭ সূরা আলে ইমরান: ২০০ 


আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা 
বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে 
বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই 
এ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন 
তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।”” 


তিনি আরো বলেন: 
০১615 Hd শি 009 43 pRB 0 ০5995 শ্৪৩ ০1 
আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এ পরিমাণ 
প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া 


হয়। আর যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে 
উত্তম।”** 


৫০5455২০758 216৭2 5 এ2 2৫5 ₹থ এ, 812৮25122০5 
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আপনি সবর করুন। আপনার সবর তো আল্লাহর সাহায্য 


ব্যতীত নয়। তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের 
চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।”* 


সৎকাজের আদেশ ও অসকাজের নিষেধ করতে গেলেও চরম ধৈর্যের পরিচয় 
দিতে হয়। কারণ, এ পথে মানুষের পক্ষ থেকে নানা ধরণের যাতনার সম্মুখীন হতে 
হয়। যেমন কুরআনুল কারীমে লোকমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, 
তিনি তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- 
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2AM oe 
৮ সূরা নাহল: ১২৫ 
৯ সূরা নাহল: ১২৬ 
১০ সূরা নাহল: ১২৭ 


হে বস, নামায প্রতিষ্ঠা কর, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ 
কাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদ আসে, তাতে ধৈর্য 
ধারণ কর। বিপদে ধের্য ধরণ করা তো বিশাল সংকল্পের 
ব্যাপার।” 


মুমিন মুজাহিদেরও ধের্ষের প্রয়োজন, জীবনের নানান বিপদাপদ, মুসিবত, কষ্ট ও 
জটিলতার সামনে। কারণ, সে বিশ্বাস করে- যত সংকটই আসুক না কেন, সব 
আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে তা সহজভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও 
খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও 
আচরণকে সংযত রাখে। কারণ, সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে 
তাকদীরকে বিশ্বাস করে। তাকদীরকে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রোকনের একটি। 


তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের সুফল 


তাকদীরের উপর ঈমান রাখলে তার অনেক সুফল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি 
হল, বিপদে ধৈর্য ধারণ। সুতরাং কোন ব্যক্তি বিপদে সবর না করলে তার অর্থ হল, 
তার কাছে ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ খুটিটি অনুপস্থিত। অথবা থাকলেও তা খুব 
নড়বড়ে। ফলে সে বিপদের মুহূর্তে রাগে-ক্ষোভে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, এটা এমন এক কুফুরীমূলক 
কাজ, যা আকীদার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। বিপদ-আপদের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ 
মোচন হয়। আল্লাহ তা“আলা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসিবত দেন এক 
মহান উদ্দেশ্যে। তা হল- এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা“আলা বান্দার গুনাহ মোচন 
করে থাকেন। যেমন আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম বলেন: 
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আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই 
তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার 


১১ সুরা লোকমান: ১৭ 


গুনাহের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত রেখে কিয়ামতের দিন 
তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।” 


আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ, এতে 
গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধের্যধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে 
আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার নিকট আরও বেশি ধর্ণা 
দিতে হয়। আল্লাহর নিকট নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরার 
প্রয়োজন হয়। সৃষ্ট জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়। 


বিপদের মাঝে এরকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত আছে। বিপদে পড়লে যদি 
গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায়, তবে তো এটা বিশাল এক নেয়ামত! 


বালা-যুসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম 


সাধারণভাবে বালা-মুসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম হয়। তবে 
কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে 
পড়ে, তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, 
কিছু মানুষ আছে, যারা দারিদ্যতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকী, 
ধের্যহীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়৷ এমনকি 
অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে 
দীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না 
হওয়াই কল্যাণকর। পক্ষান্তরে বিপদ-মুসিবত যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও 
আনুগত্য সৃষ্টি করে, তবে এই মুসিবত তার জন্য দীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে 
পরিণত হয়। 


বিপদাপদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দার ধের্ষের পরীক্ষা নেন। বিপদ দিয়ে আল্লাহ 
পরীক্ষা করেন- কে ধের্ষের পরিচয় দেয় ও আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে, আর কে 
ধের্যহীনতার পরিচয় দেয় এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে। যেমন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
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বিপদ যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোন 

জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে 

তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তষ্ট হয়ে যান। আর যে 

তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে 
যান।* 


উক্ত হাদীসে আমাদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন- 


১. বান্দা যেমন আমল করবে, তেমনই প্রতিদান পাবে। অর্থাৎ 
“যেমন কর্ম তেমন ফল”। 


২. এখানে আল্লাহর একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হল 
“সন্তুষ্ট হওয়া”। আল্লাহ তা“আলার অন্যান্য গুণের মতই এটি 
একটি গুণ। অন্য সব গুণের মতই এটিও আল্লাহর জন্য 
প্রযোজ্য হবে; যেমনটি তার জন্য উপযুক্ত হয়। 


৩. অত্র হাদীসে জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা এক বিশাল 
উদ্দেশ্যে বান্দার উপর বিপদ-মুসিবত দিয়ে থাকেন। তা হল, 
তিনি এর মাধ্যমে তার প্রিয়পাত্রদেরকে পরীক্ষা করেন। 


৪. এখানে তাকদীরেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। “আর যে তাতে 
অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। ” 
(তিরমিজি, ইবনে মাজাহ) 


৫. মানবজীবনে যত বিপদাপদই আসুক না কেন, সব আসে 
আল্লাহর তাকদীর তথা পূর্বনির্ধারিত ফায়সালা অনুযায়ী। 


৬. এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিপদ নেমে আসলে 
ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি 
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১৯ 


মুহূর্তে প্রতিটি বিপদের মুখে আল্লাহর নিকটই ধর্ণা দিতে হবে 
এবং তার উপরই ভরসা রেখে পথ চলতে হবে। ধের্ষের 
পরিণতি প্রশংসনীয়। জীবনের সকল কষ্ট ও বিপদাপদে 
আল্লাহ তা“আলা নামায ও সবরের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য 
চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের কল্যাণ 
নিহিত আছে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। 
আল্লাহ তা“আলা বলে দিয়েছেন যে, তিনি ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। অর্থাৎ 
তাদেরকে তিনি সাহায্য করেন। 


আল্লাহ তা“আলা বলেন: 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর 
সাহায্য অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে 
থাকেন।” 


এখান থেকে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মুমিন 
ব্যক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি পদে পদে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া দরকার। কারণ এই 
সবরের মাধ্যমেই আকীদা ও বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। 

ধৈৰ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি সফল ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইহকাল ও পরকালের 
কল্যাণ অর্জনে প্রতিটি মানুষই ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। কেননা, আমল অন্প হোক কিংবা 
বেশি, তা আদায় করতে হলে উপযুক্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। তাইতো এর প্রতি উৎসাহ 
দিয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. 
বশেন- 


«১18 ia; all» 
ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।” 


১৪ সুরা বাকারা: ১৫৩ 
১৫ আলমাতজার আররাবেহ: ২৯৩ 


১২ 


ধের্যের প্রকারভেদ 


উলামায়ে কেরাম বলেন, ঈমানের অর্ধেক ধৈর্য ও বাকি অর্ধেক শুকরিয়া। ধের্যকে 
আরবীতে বলা হয় সবর। আর সবর শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে, আটকানো, 
ফিরানো, বাধা প্রদান। 


আর শরিয়তের দৃষ্টিতে সবর (ধৈর্য) পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা- 
১. ওয়াজিব ধৈর্য। 
২. মুস্তাহাব ধের্ষ। 
৩. হারাম ধৈর্য। 
8. মাকরূহ ধৈর্য। 
৫. মুবাহ (জায়েয) ধের্ষ। 
এবার আসুন প্রত্যেক প্রকার সংক্ষেপে জেনে নিই। 
১. ওয়াজিব ধের্য: এটি আবার তিন প্রকার। 


(ক) আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্ষধারণ। অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে নিজেকে 
নিবেদিত রাখা। যেমন, মুসলিমদের সাথে জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় 
করা। যাকাত আদায় ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ধবহার করা। 

(খ) গুনাহ থেকে ধৈর্যধারণ। অর্থাৎ পাঁপে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ 
করা। যেমন, হারাম দৃষ্টি থেকে ধৈর্যধারণ। অবৈধ সম্পদ ছেড়ে দেওয়া, গীবত ও 
খারাপ বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ__ ইত্যাদি। 

(গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিপদাপদের উপর ধের্ধধারণ। সর্বসম্মতিক্রমে 
এটি ওয়াজিব। 

অর্থাৎ হতাশা ও নেরাশ্য প্রকাশ করা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করা। কোনরূপ 
অভিযোগ পেশ করা থেকে জিহাকে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কাজ 
থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাযত করা। যেমন-___গাল চাপটানো, জামা কাপড় ছিড়ে 
ফেলা প্রভৃতি। 


১৩ 


আত্মীয়-স্বজন কিংবা সম্পদ হারানো এবং অসুস্থতার উপর ধৈর্যধারণ এ প্রকারের 
অন্তর্ভুক্ত। সবর বা ধৈর্যের বিপরীত হলো-_অসন্তোষ তথা রাগ প্রকাশ করা, 
অভিযোগ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং উৎকন্ঠা ও 
নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। 

এর কারণে প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়, বিপদ-মুসিবত আরো বেড়ে যায় এবং ঈমান 
হাস পায়। নেক কাজ করা ও অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে ফিরে থাকা সম্পর্কিত 
ধের্ষ, বিপদ-আপদের উপর ধের্য অবলম্বন করা থেকে উত্তম। এ অভিমত প্রকাশ 
করেছেন সা“ঈদ ইবনে যোবায়ের, মাইমূন ইবনে মেহরান প্রমুখ। আর ভালো 
কাজে ধৈর্যধারণ করা হারাম থেকে বেচে থাকার ধৈর্য থেকে উত্তম। 

২. মুস্তাহাব ধৈর্য: এটি হচ্ছে মাকরূহ কাজ ছেড়ে দেওয়া ও মুস্তাহাব আমলের 
ধের্ষধারণ। যেমন-_অপরাধীর মোকাবেলায় তার অনুরূপ অপরাধ না করা। 


৩. হারাম ধৈর্য: যেমন- মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত খানা-পিনা পরিত্যাগ করা, 
ধবংসাত্মক বস্তর উপর ধের্ধধারণ। যেমন-__আগুন লাগলে তার উপর কিংবা 
পরিবারের কেউ অশ্লীল কাজ করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ 


৪. মাকরূহ ধৈর্যধারণ: মাকরূহ কাজে অথবা মুস্তাহাব ছেড়ে দেওয়ার উপর 
ধের্ষধারণ। 


আর ভালো কাজে ধৈর্যধারণ করা হারাম থেকে বেচে থাকার ধৈর্য থেকে উত্তম। 


৫. মুবাহ (জায়েয) ধৈর্য: ক্ষতি হয় না এ পরিমাণ সময় খাবার গ্রহণ না করা অথবা 
কিছু সময় ঠান্ডার উপর ধৈর্যধারণ । 


ধৈর্য ধারণের ফযীলত 


এবার আসুন ধের্যধারণের কি ফযীলত? সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ধৈর্য 
ধারণের ফযীলত সম্পর্কিত অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। নিয়ে কয়েকটি 
উল্লেখ করা হলো: 


(১) ধের্ষের প্রতিদান অসীম। আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 


১৪ 


(০০০১১৯৯৯১৩৯ ০৯া ৮৬০) 
একমাত্র ধৈর্ধশীলদের প্রতিদান হিসাব ছাড়া দেওয়া হবে।”: 


(২) ধের্যশীলদের জন্যে মহা সুসংবাদ। আল্লাহ বলেন__ 


০০১০৯ 25 43) | 1941] 01943 পিন জা 1০০ ৪৮, ১০9) 
(veil tl bss ig os ile gle db 
আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা মুসিবতে আক্রান্ত 
হলে বলে-_ 6৯৯৫5 2%] 6) 40 6] অৰ্থাৎ আমরা 
আল্লাহর জন্যেই এবং পরিশেষে তার কাছেই ফিরে যাব। 
প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের উপর শান্তি ও রহমত রয়েছে এবং 
তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।” 


(৩) ধের্যশীলদের জন্যে আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ ও ভালোবাসা: 
আল্লাহ বলেন__ 
€০৮৫-া & খ্যা 1529) 
তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্শীলদের সাথে আছেন।” 
মহান আল্লাহ আরো বলেন- 


{oa Lt sy 
আল্লাহ তা‘আলা ধৈৰ্যশীলদের পছন্দ করেন।* 
(৪) ধের্য উত্তম সম্পদ: 
১৬ সুরা যুমার: ১০ 


১৭ সূরা বাকারা: ১৫৫- ১৫৭ 
১৮ সুরা আনফাল: ৪৬ 
১৯ সুরা আলে ইমরান: ১৪৬ 


১৫ 


আল্লাহ বলেন-__ 
€০২/1 58 নি 9৯ 

আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।* 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন__ 
৮0৫1 ০৪ £590 199 265 তুলা সেচ ৮৭ 

কোনো বান্দাকে ধৈর্যের মত উত্তম সম্পদ অন্য কিছু দেওয়া হয়নি।* 
(৫) আল্লাহ তা“আলা ধের্ষশীলদের উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। তিনি 
বলেন 

€69555 016 5 ০০৮01 ভেলা 29) 
অবশ্যই ধৈর্যশীলদের আমলের চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।১ 


সিয়াম সাধনার মাধ্যমেও ধৈর্যের অনুশীলন করা যায় 
যেহেতু সিয়াম ধৈর্ষের অন্তর্ভুক্ত, তাই এর প্রতিদানও বিনা হিসেবে দেওয়া হবে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


“বনী আদমের প্রতিটি আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশত গুণ দেওয়া হবে। 
এর প্রতিদান আমিই দেব!’ 


ধৈর্যের প্রকারসমূহের মাঝে সিয়াম সাধনা অন্যতম। কেননা, এর মাঝে দুই প্রকার 
ধের্যই বিদ্যমান। 


১. এটি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধের্ধধারণের প্রকৃত রূপ। ভালো কাজে 
ধৈর্যধারণ করা হারাম থেকে বেচে থাকার ধৈর্য থেকে উত্তম। কর্তব্য পালন করতে 


২০ সূরা নাহল: ১২৬ 
২ বুখারী: ১৪৬৯ 
২২ সূরা নাহল: ৯৬ 


১৬ 


গিয়ে হারাম থেকে বেঁচে থাকা আর ইচ্ছাকৃতভাবে ভাল কাজ করা- দুটি এক নয়। 
তাই ভালো কাজে ধৈর্যধারণ করা হারাম থেকে বেচে থাকার ধৈর্য থেকে উত্তম। 


২. বান্দা নফসের চাহিদার বিপরীত অবস্থান নেয়, ফলে এটি গুনাহ থেকে বিরত 
থাকার ক্ষেত্রে সবরের স্বরূপ। কেননা রোযাদারকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করতে 
হয়। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়ামের মাসকে সবরের মাস 
হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। 


আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন__ 
»4 Aull 2১০৫5 KS cme ১৮1 4১059 Mall 2০৭ 
সবর মাস তথা রমযান মাসের রোযা এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা পূর্ণ 
এক বছর রোযার সমতুল্য।* 


বুঝা গেল রোযার মাধ্যমে ধৈর্ষের গুণ অর্জন করা সহজ। তাই এখন থেকে আমরা 
সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং আইয়ামে বীয-এর রোযার প্রতি যত্বুবান হব, 
ইনশাআল্লাহ। 

ধৈর্য অর্জনে মূজাহাদার প্রয়োজনীয়তা 


ধের্ষের জন্যে মুজাহাদা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। ভালো কাজ করা, খারাপ কাজ 
ছেড়ে দেওয়া, দুঃখ-বেদনা ও মুসিবতের সময় এবং মানুষ কষ্টে আক্রান্ত হলে - 
সর্বক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন। অবশ্যই এ সমস্ত কাজে মানুষকে কষ্ট করতে হয়। কিন্তু 
ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার স্বরূপ আল্লাহ তা“আলা তাকে সাহায্য করেন। 
অতঃপর সে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পরিণতি লাভ করে। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন__ 
এ 


যে ব্যক্তি ধৈর্ষের অনুশীলন করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিয়ে দেন।+ 


২৩ আবু দাউদ: ২০৭৩ 
২ বুখারী: ১৪৬৯ 


১৭ 


ধের্ষশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে আল্লাহ তা“আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা 
প্রয়োজন। কেননা, তিনি ধের্যদানকারী ও সাহায্যকারী। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 
€ঠাও ২] ৪০০৫) 
অর্থ: ““আর তুমি ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর ইচ্ছাই তোমার ধৈর্যধারণের শক্তি 
২ 


হবে। 


আল্লাহ তা“আলা আপন জাতির প্রতি মুসা আলাইহিস সালাম-এর বক্তব্য উল্লেখ 
করে বলেন__ 


aol dl iit) 
তোমরা আল্লাহর সাহাষ্য কামনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।* 


উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ধৈর্যের গুণ এমনিতেই অর্জন হবে 
না; বরং তার জন্য চেষ্টা-সাধনা ও মুজাহাদা করতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তি অনুপাতে 
ধৈর্যের মাঝেও তারতম্য হয়ে থাকে। 


ভাল মানুষের ধৈর্য ও মন্দ লোকের ধৈর্যের মাঝে পার্থক্য 


ভালো ব্যক্তি ভালো বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে আর মন্দ ব্যক্তি মন্দ বিষয়ে ধৈর্যধারণ 
করে। ভাল মানুষ আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করে, আর মন্দ মানুষ শয়তানের 
আনুগত্যে ধৈর্য ধরে। মন্দ লোকেরা কুপ্রবৃত্তির পিছনে অধিক ধৈর্য ধরে। আর 
আল্লাহর আনুগত্যে খুব কম সময় ধৈর্য ধরে। তারা শয়তানের আনুগত্যে সবকিছু 
প্রচুর পরিমাণে খরচ করে। কিন্তু আল্লাহর পথে সামান্য বন্তও খরচ করার উপর 
ধৈর্যধারণ করে না। নফসের চাহিদা পুরণ করতে অনেক কষ্ট সহ্য করে, কিন্ত 
আল্লাহ তা“আলার সন্তুষ্টি অর্জনে কোনো কষ্ট করতে চায় না। 


২৫ সূরা নাহল: ১২৭ 
২৬ সুরা আ' রাফ: ১২৮ 


১৮ 


নেয়ামতের উপর ধের্যধারণ: 


অনেকে মনে করে, ধৈর্য কষ্টদায়ক বিষয়ের সাথেই সংশিষ্ট। এটি সম্পূর্ণ ভুল 
ধারণা। যেভাবে কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে নেয়ামত ও 
আনন্দদায়ক বিষয়ের ওপরও ধৈর্যধারণ করতে হয়। বরং এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ 
কষ্টের সময়ের ধৈর্যের চেয়ে বেশি কঠিন। আর এ কারণেই সত্যবাদীগণ এ গুণে 
গুণাব্বিত হয় এবং অন্যরা এর থেকে গাফেল থাকে। কারণ নেয়ামতের উপর সবর 
করার বিষয়টি শক্তি সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত। শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে 


তাইমিয়া রহ. বলেন 

৮1০ 84৭ ০০ ০০৮৯4 8৮ ৯০৩ all 
মানুষের সুসময়ে ধৈর্যধারণ মুসিবতে ধৈর্যধারণের চেয়ে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
আল্লাহ তাআলা বলেন-__ 
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আমি মানুষকে অনুগ্রহ করার পর আবার তা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে সে নিরাশ ও 
অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর মুসিবতের পর নেয়ামত প্রদান করলে সে বলে, আমা 
থেকে দূরাবস্থা চলে গেল। সে খুশি হয় এবং গর্ব করে। তবে যারা ধৈর্যধারণ করে 
এবং নেক আমল করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।” 


সুদিনে নেয়ামতের উপর ধৈর্যের দিকসমূহ: 


১. নেয়ামতের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হওয়া এবং তা পেয়ে ধোঁকায় না 
পড়া। গর্ব ও অহংকার না করা। অকৃতজ্ঞ না হওয়া এবং এমনভাবে খুশি না হওয়া, 
যা দেখে আল্লাহ তা“আলা অসন্তুষ্ট হন। 


২৭ সুরা হুদ: ৯-১১ 


৯১৯ 


২. নেয়ামত অর্জনে সম্পূর্ণ ডুবে না পড়া। যার ফলে অন্যান্য দিকসমূহ থেকে 
গাফেল হয়ে হক ও বাতিলের পার্থক্য না করে তাতে ডুবে থাকা হয়। 


৩. আল্লাহ তাআলার হক আদায়ে ধৈর্যধারণ করা। 
৪. হারাম কাজে তা খরচ করা থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখা। নিজের নাফসকে 
এমনভাবে প্রবৃত্তির পিছনে ছেড়ে না দেওয়া, যা তাকে হারাম পথে ধাবিত করে। 
ধের্যের আদবসমূহ: 
ধের্ষধারণের কিছু আদব রয়েছে, যেমন- 
১. মুসিবত আসার প্রথম ধাপেই ধৈর্যধারণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন: 

৮(২৪০০ 65 ০০:05) 438 25১৫ এ এ ৭ 
প্রথম আঘাতের ধৈর্যধারণই প্রকৃত ধৈর্যধারণ।” 
২. মুসিবতের সময় “ইনালিল্লাহ”” পড়া। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 
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অর্থ: “যখন তাদের ওপর মু্সিবত আসে, তখন তারা বলে- নিশ্চয়ই আমরা 
আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাব। 


উন্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন-__ কোনো মুসলিম মুসিবতে পড়লে যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এ 6) 
6১৯25 4%] 615 এবং নিয়োক্ত দু'আ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে উত্তম বস্ত 
দান করবেন। 


২৮ সুনানে আবু দাউদ: ৩১২৪ 
২৯ সুরা বাকারাহ: ১৫৬ 


২০ 


‘be BE J EBs ০৪ ৫ ঠা নি 
উম্মে সালামা রা. আরও বলেন, যখন আবু সালামা ইন্তেকাল করলেন, তখন 
আমি বললাম মুসলিমদের মাঝে আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে-ই বা আছে? 
(মনের এই ভাবনা সত্তেও আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
শেখানো দুআ করলাম। ফলে অল্প সময়ের মাঝেই আল্লাহ তা“আলা আমার জন্যে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্ধারণ করলেন। 


৩. মুসিবতের সময় জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির থাকা। তবে উঁচু আওয়াজ ও 
চিৎকার-টেচামেচি না করে কাঁদা বৈধ আছে। 


আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে ধের্ধধারণ করার তাওফীক দান করুন। 


আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান 
করুক। আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সব জায়গায় কাফেরদের ওপর বিজয়ী 
হওয়ার তাওফীক দান করুন। সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেচে থেকে আ"মালের 
উন্নতি করার তাওফীক দান করুন। জিহাদ ও শাহাদাতের পথে ইখলাছের সাথে 
অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। পরকালে আমাদেরকে জান্নাতের উঁচু মাকাম 
দান করুন। আমীন। 


প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের আজকের মজলিস এখানেই শেষ করছি। ওয়ামা 
আলাইনা ইল্লাল বালাগ। 


আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়া পড়ে নিই। 
এএ| ০975 41১৪৯০1০-এখি! শি 01০42147৮59 পি11 ০৮০০৪ 
০৬০] 44155519 4419 4০০০৪ 4৯ AS Ac Jas 410 4০9 


0০011) 4 ০১০০০] 01 019০২১৪ 


০০০৪০৪০০৪১১ 


২১ 


